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আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া 
অবলম্বন করুন এবং গোপনে ও নির্জনে তাকে সমীহ করে চলুন | 


আইয়ুহাল মুসলিমূন! (৩) 

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাঃ-কে হেদায়াত ও সত্য 
দ্বীনসহ এমন সময়ে প্রেরণ করেছেন যখন রাসূলগণের আগমণ বন্ধ ছিল 
ও কিতাবসমূহ বিলোপ হয়েছিল, এঁশী বাণীসমূহ বিকৃত করা হয়েছিল 
এবং শরীয়তকে পরিবর্তন করা হয়েছিল। ফলে তার রেসালাতের 
মাধ্যমে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী আলোকিত হয়েছে ও দ্বিধা-বিভক্ত 
অন্তরসমূহ এক্যবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার অনুসরণের মাঝে 
রেখেছেন হেদায়াত ও সফলতা এবং তার অবাধ্যতার মাঝে রেখেছেন 
পথভ্রষ্টতা ও অকল্যাণ | 


তার রব তাকে প্রেরণ করেছেন পরিপূর্ণ রেসালাত, শ্রেষ্ঠ কিতাব ও 
সর্বশেষ শরীয়ত দিয়ে,; সৃষ্টির উপর হুজ্জত স্বরূপ ও ওযর আপত্তি 


(১) ৬ ই জুমাদিউস সানী, ১৪৪৪ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খৃতবাটি প্রদান করা 


হয়। 
(২) আম্মা বা’দ শব্দটি আরবদের নিকট একটি প্রসিদ্ধ শব্দ, যা বক্তব্য বা চিঠির সূচনায় অথবা 
এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার সময় ব্যবহার করা হয় । এর অর্থ হচ্ছে: অতঃপর। 
(৩) অর্থ: হে মুসলমানগণ | 
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বাতিল করণার্থে। তিনি তার রবের পক্ষ থেকে ওহীর আলো নিয়ে 
আগমণ করেছেন যা সকল অন্ধকারকে দূরীভূত করে এবং এতেই 
রয়েছে আত্মার জীবনীশক্তি। মহান আল্লাহ বলেন: 


Zz 
BAGS পপ Ażesef 


০3542 Sts ২৯ ১০ bea ss ab 68০2 
€ Bele GIA 

[যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে 
মানুষের মধ্যে চলাচলের জন্য আলোক দিয়েছি, সে ব্যক্তি কি এ ব্যক্তির 
ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেখান থেকে আর বের হবার নয়?] সূরা 
আল-আন'আম: ১২২। 

ওহী ব্যতীত সত্য ও কল্যাণের বিস্তারিত পথনির্দেশিকা জানা যায় 
না। মহান আল্লাহ বলেন: 


2277 A aC a AA রশি 4 & 4 oe 4 417-7 ot after 
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[আর এভাবে আমি আপনার প্রতি আমার নির্দেশ থেকে রহকে ওহী 
করেছি; আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি! কিন্তু আমি 
এটাকে করেছি নূর, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে 
হেদায়াত দান করি ।] সূরা আশ-শুরা: ৫২। কাজেই তার সুন্নাত কুরআনের 
মতই ওহী যা নিয়ে জিবরাঈল আঃ তার নিকট আগমণ করতেন | মহান 
আল্লাহ বলেন: 


Makanan Bhs sh oe WIG) 


[আর আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন 
এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন |] সূরা আন- 
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নিসা: ১১৩। এখানে ‘হিকমত’ বলতে সালাফগণের এঁক্যমতে ‘সুন্নাত’ 
উদ্দেশ্য | 


সুতরাং নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর কথা ও কাজসমূহ সত্য ও সঠিক। 
মহান আল্লাহ বলেন: 


০, 
BWA 
[শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয় ix তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত 
নন, বিপথগামীও নন ।% আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না ৷ তাতো 
কেবল ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় ।] সূরা আন-নাজ্ম: 9-8 | 


নবী সাঃ এর হাদিস বিবেক ও মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | 
আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল সাঃ-কে দ্বীনের যে স্থানে আসন দিয়েছেন ও 
মানুষের উপর তার আনুগত্যকে আবশ্যক করেছেন- যে ব্যক্তি তা 
অনুধাবন করবে তার বিবেক কখনো হাদিস অস্বীকার করতে পারে না। 
আর যে ব্যক্তি রাসূলের কথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং তার বিচার- 
ফয়সালার অনুসরণ করে, তার অন্তর হাদিস বিমুখ হতে পারে না। 


মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর দুই ধরণের ওহী -কিতাৰ ও 
সুন্নাহ- নাযিল করেছেন এবং দলিল-প্রমাণের দিক থেকে এ উভয়টি 
সমপর্যায়ের | আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের উপর এ দুটির প্রতি ঈমান 
আনয়ন করা ও তদানুযায়ী আমল করা আবশ্যক করেছেন | সুতরাং যে 
ব্যক্তি উভয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে এবং দাবী করবে যে, দ্বীনের 
বিষয়ে কুরআনই MAŻ; সে এ ব্যক্তির ন্যায় যে কুরআনের কিছু 
অংশের প্রতি ঈমান আনে আর কিছু অংশকে অস্বীকার HEA | সুতরাং 
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উভয়ের কোন একটির অনুসরণ অন্যটির অনুসরণ হিসেবে গণ্য হবে | 
আর আল-কুরআন এবং রাসূল সাঃ এর বাণী কখনোই একে অন্যের 
বিপরীত হয় না, যেমন কুরআনের এক অংশ আরেক অংশের বিপরীত 
হয় না। মহান আল্লাহ বলেন: 


AMI IA SE ie be KP 


[যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তারা 
এতে অনেক অসংগতি পেত |] সূরা আন-নিসা: ৮২। 


সুতরাং যে সকল বিষয়ে রাসুল সাঃ নির্দেশ দিয়েছেন বা নিষেধ 
করেছেন সেগুলো আল্লাহ যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন বা নিষেধ 
করেছেন তার অনুরূপ | নবী সাঃ বলেছেন: (অচিরেই তোমাদের কেউ 
তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করবে | তার 
সামনে আমার হাদিস বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে: আমাদের ও 
তোমাদের মাঝে মহামহিম আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট । আমরা তাতে যা 
হালাল পাব তাকেই হালাল মানব এবং তাতে যা হারাম পাব তাকেই 
হারাম মানব | সাবধান! নিশ্চয় রাসূল সাঃ যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ 
যা হারাম করেছেন তার অনুরূপ ।)) (মুসনাদে আহমদ ৷) শীওকানী রহঃ 
বলেন: ((পবিত্র সুন্নাহর দালীলিকতার প্রমাণ এবং বিধিবিধান প্রণয়নে 
এর স্বাতন্ত্রযতা একটি দ্বীনী জরুরী বিষয়; এ বিষয়ে সেই ব্যক্তি মতভেদ 
করে যার দ্বীন ইসলামে কোন অংশ নেই ।)) 


আল্লাহ তায়ালা তার নবী সাঃ-কে স্বীয় কথা ও কর্মে ভ্রান্তি থেকে 
মুক্ত রেখেছেন এবং তার শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে তাকে হেফাযত 
করেছেন, যাতে তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে রেসালাতের দায়িত্ব পৌঁছে দিতে 
পারেন | মহান আল্লাহ বলেন: 
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[হে রাসুল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল 
হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তার বার্তা 
প্রচার করলেন AT | আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন II 
সুরা আল-মায়েদা: ৬৭। আয়েশা রাঃ বলেন: (যদি কেউ তোমাকে বলে 
যে, মুহাম্মাদ সাঃ তার উপর অবতীর্ণ বিষয়ের যৎসামান্য কিছুও গোপন 
করেছেন, তাহলে সে নিশ্চিত মিথ্যা বলল | কেননা আল্লাহ বলেছেন: 
“হে রাসূল! আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন ।..”)) 
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম ৷) ইমাম আওযায়ী রহঃ বলেন: ((যদি তোমার 
নিকট রাসূল সাঃ হতে বর্ণিত কোন হাদিস পৌঁছে, তাহলে হাদিসের 
বিপরীত বলা থেকে সাবধান থাকবে,; কেননা রাসুল সাঃ তো আল্লাহর 
পক্ষ থেকে মুবাল্লিগ ছিলেন ।)) 


নবী সাঃ বান্দাদেরকে জান্নাতের দিকে আহবানকারী । একদল 
ফেরেশতা নবী সাঃ এর উপমা পেশ করে বলেন: (তার তাঁর উপমা 
হল সেই ব্যক্তির মত, যে একটি গৃহ নির্মাণ করল। তারপর সেখানে 
খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করল এবং একজন আহ্বানকারীকে 
লোকদের ডাকতে পাঠাল । যারা তার আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া 
দিল, তারা গৃহে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ লাভ করল | আর 
যারা তার আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল না, তারা গৃহেও প্রবেশ 
করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল AT | তারা বললেন: গৃহটি 
হল জান্নাত, আহবানকারী হলেন মুহাম্মাদ Als | যারা মুহাম্মাদ সাঃ এর 
অনুসরণ করল, তারা আল্লাহর আনুগত্য করল | আর যারা মুহাম্মাদ সাঃ 
এর অবাধ্যতা করল তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। 
মুহাম্মাদ সাঃ হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদণ্ড ।)) (সহীহ বুখারী ৷) 
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রাসূলের সুন্নাতই কুরআনের ব্যাখ্যা ও তার বিশদ বর্ণনা। এর 
মাধ্যমে কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলো জানা যায় এবং এ থেকেই 
শরীয়তের বিস্তারিত বিধিবিধান গ্রহণ করা হয়। আর কুরআনের 
আয়াতসমূহকে সুন্নাহ অনুযায়ী-ই ব্যাখ্যা করতে হবে করা VT | মহান 
আল্লাহ বলেন: 

৮৫ HT AI BG ot এ LN KU, 

[আর আপনার প্রতি আমি কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি 
মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন 
এবং যাতে তারা চিন্তা করে |] সূরা আন-নাহাল: 88 | 


রাসূল সাঃ তার সাহাবী ও সকল উম্মতকে তাদের উপাস্য ও ইলাহ 
সম্পর্কে যথাযথভাবে জানিয়েছেন। ফলে মনে হত, যেন তারা তাকে 
দেখত পেত ও প্রত্যক্ষ করত তার পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী ও মর্যাদার 
বৈশিষ্টাবলীর মাধ্যমে | তিনি পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের উম্মত, তাদের 
সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী এবং তাদের উম্মতের উপর অবতীর্ণ হওয়া 
শাস্তি সম্পর্কে তাদেরকে এমনভাবে অবহিত করেছেন যে, মনে হত যেন 
তারা তাদের সাথেই ছিলেন। তিনি কল্যাণ ও অকল্যাণের ক্ষতির 
এমনসব সুক্ষ্ম ও গুরুতৃপূর্ণ পথ সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়েছেন যা অন্য 
কোন নবী তাদের উম্মতকে জানাননি | 


যদি রাসূল সাঃ এর সুন্নাত না থাকত তাহলে কোন মুসলিম 
সালাতের রাকাত সংখ্যা, যাকাতের পরিমাণ, হজ-উমরার পদ্ধতি, ক্রয়- 
বিক্রয় ও বিয়ে-শাদীর বিধিবিধান সহ দ্বীনের বিস্তারিত বিষয়াদি সম্পর্কে 
সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারত না। আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ বলেন: 
(আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাঃ কে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন 
এমতাবস্থায় যে আমরা কোন কিছুই জানতাম AT | তখন আমরা সেরূপ 
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আমল করতাম যেরূপ তাকে করতে দেখতাম 1)) ইমরান বিন হুসাইন 
রাঃ এর নিকট জনৈক ব্যক্তি আগমণ করে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল | 
তিনি হাদিস দ্বারা তাকে জবাব দিলেন | তখন এ ব্যক্তি বলল, আল্লাহর 
কিতাব থেকে বর্ণনা করুন এবং আল্লাহর কিতাব ব্যতীত ভিন্ন কারো 
থেকে বর্ণনা করবেন না। তখন ইমরান বিন হুসাইন রাঃ এ কথা শুনে 
বললেন: (তুমি কি এ বিষয় কুরআনে পাবে যে, যোহরের সালাত চার 
রাকাত ও তাতে কিরাত চুপিসারে পড়তে হবে? সালাতের সংখ্যা এবং 
যাকাতের শ্রেণীভাগ ও অনুরুপ বিষয়? অতঃপর বললেন: তুমি কি 
এগুলো কুরআনে বিশদভাবে পাবে? বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা এগুলোর 
বিধান সাব্যস্ত করেছেন আর সুন্নাহ তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছে ।)) 
শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ রহঃ বলেন: ((রাসূল সাঃ এর সুন্নাত 
এবং তার ভাব প্রকাশ করে 1)) 


রাসূল সাঃ দুনিয়া ও আখেরাতের সকল ধরণের কল্যাণ নিয়ে 
আগমন করেছেন | আল্লাহ তায়ালা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মানুষকে তিনি 
ব্যতীত কারো মুখাপেক্ষী করেননি | তাই তো রাসূল সাঃ তিনি তার 
উম্মতকে সুন্নাতের হেফাযত ও মানুষের কাছে তা পৌঁছে দিতে 
উৎসাহিত করেছেন, যেন এর মাধ্যমে হুজ্জত কায়েম VA | রাসূল সাঃ 
বলেছেন: (উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়। 
কেননা যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন 
আছে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী ।)) (বুখারী ও মুসলিম ৷) 


নবী সাঃ যে সকল বিষয় নিয়ে আগমণ করেছেন, বান্দার জন্য তা 
গ্রহণ করা আবশ্যক | আর যে সকল বিষয় থেকে তিনি নিষেধ করেছেন 
বা সতর্ক করেছেন, তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক | মহান আল্লাহ বলেন: 


(a 
1৮৫৮ ৮৮৮ Ae yp A AG A hte নতি 
ৰ LAG ya I “She Le Be 


a-alqasim.com 


8 নবীর সুন্নাতের মর্যাদা ও এর প্রামাণিকতা | 


[রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে 
তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক |] সূরা আল-হাশর: 
০৭। 

বান্দা ঈমানের প্রকৃত মর্ম তখনই উপলব্ধি করতে পারবে যখন নবী 
সাঃ যা নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে সত্যায়নের মাধ্যমে তার অন্তর 
ইয়াকীনে পরিপূর্ণ হবে, তার আদেশ অনুসরণে কোন দ্বিধা করবে না 
এবং তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা মেনে নিতে মনের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা 
অনুভব করবে AT | আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


ia 


MEA DAR AA A SALT 46185 DN SA ও 
4 HA GAGS aL Gs 

[তারাই তো মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান 
এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাদের জীবন ও সম্পদ 
দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যনিষ্ঠ |] সূরা আল- 
হুজুরাত: ১৫ | 

বরং ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার ঈমান বিশুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সে 
রাসূলের শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী এবং দ্বীনের ছোট-বড় সকল বিষয় 
যা নিয়ে তিনি এসেছেন সে অনুযায়ী প্রফুল্ল চিত্তে ও উদার মনে ফয়সালা 
গ্রহণ করে | আর তার ফায়সালা সম্পর্কে তার মনে কোন দ্বিধা থাকে না 
এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। মহান আল্লাহ বলেন: 


31১2 ET 3 AS TIGL C2 BES iċ হি 
এ A 2 ৩০ 62145 


B সিরা ণ পর্যন্ত 
তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না 
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করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না 
থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয় 1] সূরা আন-নিসা: ৬৫ । 


মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের নিকট নবী সাঃ-কে প্রেরণ 
করেছেন, যেন আমরা তার অনুসরণ করি | তাই খোলাফায়ে রাশেদীন 
কারো কথাকে নবী সাঃ এর সুন্নাতের উপর অগ্রাধিকার দিতেন না। 
উসমান রাঃ বলেন: ((কারো কথায় আমি রাসূল সাঃ এর সুন্নাহকে বর্জন 
করতে পারব না।)) আর রাসুলের আনুগত্য করা ওয়াজিব মর্মে 
আলেমগণ নিশ্চিতভাবে একমত পোষণ করেছেন এবং এ সুদৃঢ় 
মানহাযের উপরই রব্বানী উলামাগণ চলেছেন । ইমাম শাফেয়ী রহঃ 
বলেন: (মুসলমানদের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, যার নিকট রাসূল 
সাঃ এর সুন্নাহ স্পষ্ট হয়ে যাবে; তার জন্য কারো কথার প্রেক্ষিতে সুন্নাহ 
পরিহার করা বৈধ না ।)) 


কাজেই সকল বিষয়ে নবী সাঃ-এর অনুসারী হওয়া বান্দার উপর 

আবশ্যক | মহান আল্লাহ বলেন: 
ELT HAIR VES GK EE 

[হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোন 
বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না।] সূরা আল-হুজুরাত: od | ইবনে কাসীর রহঃ 
বলেন: (AMS তোমরা কোন বিষয়ে তার অগ্রগামী হয়ো না, বরং 
সকল বিষয়ে তার অনুসারী হও 1)) 

নবী সাঃ এর সুন্নাতের বিপরীতে সকল কাজে বান্দার জন্য কোন 
ধরণের কল্যাণ নিহিত নেই। সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহঃ বলেন: 
(নিশ্চয় রাসূল সাঃ হলেন শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। তার চরিত্র, স্বভাব এবং 
আদর্শের সাথে সবকিছু মিলিয়ে নিতে হবে | যা তার স্বভাব, চরিত্র ও 
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আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে তা সত্য এবং যা বিপরীত হবে তা 
বাতিল 1)) 


রাসূল সাঃ এর নির্দেশের বিরোধিতা দুনিয়া ও আখেরাতের 
লাঞ্কনাকে অবধারিত করে । রাসূল সাঃ বলেন: (অপমান ও লাঞ্ছনা 
রাখা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধীদের জন্য ।)) (মুসনাদে আহমদ ৷) 
রাসূল সাঃ এর নির্দেশের বিরোধিতা ক্ষতি এবং মন্দ পরিণতির কারণ | 
মহান আল্লাহ বলেন: 


রত or EPA LTPATNI Aor Gee sA si প্রত 
Dra ০৮05৭ Ub a) pans ab ০৯7 oe 


[আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, তবে 
নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য জলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি |] সূরা আল- 
WISQ: ১৩। 

আর যে ব্যক্তি কথা, কাজ, বুদ্ধি-বিবেক এবং কিয়াস দ্বারা নবী সাঃ 
এর সুন্নাতের বিরোধিতা করল, সে মূলতঃ আল্লাহ তার উপর রাসূল সাঃ 
এর মর্যাদা প্রদান ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে ওয়াজিব দায়িত্ব 
দিয়েছেন, তা পালন করল AT | মহান আল্লাহ বলেন: 


25751552445 LL at Von TELS Gap SEA 3 
At INA APS” বহে ও তিক্ত 4 £ 2 5 পু এ & 1 A 
& A) Go yaa La) bb wl Cp ০৭ ১০19 os ০১০৯-১১ 0) ES) 
[নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারীরূপে ।% যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান 
আন এবং তাঁর শক্তি যোগাও ও তাকে সম্মান কর; আর সকাল-সন্ধ্যায় 
তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ie নিশ্চয় যারা আপনার কাছে 
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বায়আত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বায়আত করে |] সূরা আল- 
ফাতহ: ৮-১০। 

আর যে ব্যক্তি নবী সাঃ এর সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে বা সুন্নাহ গ্রহণে 
অহংকার অহঙ্কার প্রদর্শন করবে বা রাসূল সাঃ এর কথায় ও তিনি যা 
এনেছেন তাতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করবে বা যুক্তি ও প্রবৃত্তির দ্বারা তার 
বিরোধিতা করবে; সে তার এঁ কৃতকর্মের জন্য কিয়ামতের দিন 
আফসোস করবে | মহান আল্লাহ বলেন: 


kk SEW EL at (55858 Ma RAS LBS 3 


[যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন 
মানতাম |] সূরা আল-আহ্যাব: ৬৬ | 

আর যে ব্যক্তি তার নিকট নবী সাঃ এর কোন সুন্নাত স্পষ্ট হওয়ার 
পরেও জেনে বুঝে তা পরিহার করল; বস্তুতঃ এটি তার অন্তরের 
বিচ্যুতি | আবু বকর রাঃ বলেন: ((রাসুল সাঃ যা আমল করতেন আমি 
তাই আমল করব, আমি তার কোন কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা 
আমি আশঙ্কা করি যে, তার কোন কথা ছেড়ে দিলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে 
যাব ।)) (সহীহ বুখারী 1) 

আর যে ব্যক্তি সুন্নাহকে অপছন্দ করে অথবা তার উপর অন্য 
কিছুকে প্রাধান্য দিয়ে তা পরিহার করবে, সে ব্যক্তি কঠিন শাস্তিযোগ্য | 
রাসূল সাঃ বলেছেন: ((যে আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ ভাব পোষণ 
করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।)) (বুখারী ও মুসলিম ৷) শাইখুল ইসলাম 
ইবনু তায়মিয়াহ রহঃ বলেন: (কুরআনে যে নেফাকির বর্ণনা এসেছে 
তা মূলতঃ রাসূল সাঃ এর ব্যাপারে নেফাকি লালন সম্পর্কিত ।)) 
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কেবল নবী সাঃ এর সুন্নাতকে মযবুতভাবে ধারণ এবং সর্বাবস্থায় 
এটাকে আঁকড়ে ধরাই হতবিহ্বলতার অন্ধকার থেকে মানুষকে বের 
করতে পারে এবং ফিতনা ও মানুষদের মাঝে ব্যাপক মতবিরোধের সময় 
তাদের হাত ধরে নিবৃত্ত করতে পারে | রাসূল সাঃ বলেছেন: (কেননা 
তোমাদের মাঝে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ 
দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার 
খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের 
অনুসারী | তোমরা দৃঢ়ভাবে তাদের অনুসরণ করবে ।)) (সুনানে আবু 
দাউদ |) 

আর নবী সাঃ-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর মহব্বত ও পাপ 
মোচন অর্জিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন: 


a ŻDA EA KP KI ais MN SG SS GE ale LLU b 
চবি FF of ASN ail (Ai $ 
[বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ 
কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের 
অপরাধসমূহ ক্ষমা BAC | বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু ।% বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর। তারপর 
করেন না ।] সূরা আলে-ইমরান: ৩১-৩২। 


আর যে ব্যক্তি রাসূল সাঃ এর আনুগত্য করল এবং তাঁর সুন্নাতের 
অনুসরণ করল সে ব্যক্তি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ais) রাসূল সাঃ 
বলেছেন: (আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে; কিন্তু সে নয় 
যে অস্বীকার করবে | জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কে 
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অস্বীকার করবে? তিনি বললেন: যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই অস্বীকার করবে 
করল ।)) (সহীহ বুখারী 1) 

রাসূল সাঃ এমন সময়ে মৃত্যুবরণ করেছেন যখন তার উম্মতকে 
আসমানে দু'ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো পাখি সম্বন্ধেও তিনি জ্ঞান শিক্ষা 
দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে আরো শিক্ষা দিয়েছেন ঘুম, উঠা-বসা, 
পানাহার এমনকি প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের শিষ্টাচারিতা | তাদের নিকট 
প্রলয়দিবস এবং তাতে যা রয়েছে সেগুলোর প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় বর্ণনা 
দিয়েছেন l 


মানুষ কিয়ামতের দিন নবী সাঃ এর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে | 
বরকতময় দীওয়াতী জীবন এবং এ পথে কষ্ট ও জটিলতাসমূহ 
অতিক্রমের পর রাসূল সাঃ বিদায় হজে মানুষদের উদ্দেশ্যে ভাষণ 
দিয়েছিলেন এবং সে ভাষণে বলেছিলেন: (তোমাদেরকে আমার সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করে হলে তোমরা কী জবাব দিবে? তারা বলল: আমরা সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে আপনি রিসালাতের দায়িত সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, 
আপনার আমানতের হক আদায় করেছেন এবং আপনি আপনার 
উম্মতকে নসীহত করেছেন। অতঃপর তিনি তার শাহাদাত আঙ্গুল 
আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং লোকদের প্রতি ইশারা করে 
বললেন: হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো 
-তিন বার একথা বললেন-1)) (সহীহ মুসলিম 1) 

তার রবই তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি অর্পিত দায়িত্ব 
সঠিকভাবে আদায় করেছেন । বান্দাদের উপর হুজ্জত কায়েম করে 
তবেই তিনি রাসুল সাঃ-কে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। মহান 
আল্লাহ বলেন: 
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AWAN Ki bani A BE এরা টি 
[আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম 
এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের 

জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম |] সূরা আল-মায়েদা: ০৩। 


অতঃপর, হে মুসলিমগণ: 

দ্বীন ইসলামের মূল হল: এক আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয়া এবং 
তার নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া। এ দুইয়ের মধ্যে 
থেকে শুধু একটির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া কোন উপকারে আসবে না 
অপরটির সাক্ষ্য দেয়া ব্যতীত | মহান আল্লাহ বলেন: 


LA oH fi aA SUG} 
[অতএব তোমরা আল্লাহ, তার রাসূল ও যে নূর আমি নাযিল করেছি 
তাতে ঈমান আন |] সূরা আত-তাগাবুন: ob | আর বান্দা মুহাম্মাদ সাঃ 


এর রিসালাতের সাক্ষ্যে সত্যবাদী হিসেবে প্রমাণিত হবে কেবল তার 
অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে | মহান আল্লাহ বলেন: 


SMA IPA li 
[কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য 
করল |] সূরা আন-নিসা: ৮০। সুতরাং রাসুল সাঃ এর কথা ও কাজ শরয়ী 
দলীল এবং তার চরিত্র ও আদর্শ দ্বীনের অন্তর্গত বিষয় যা অনুসরণীয় | 
কবরে মানুষ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এবং তার ব্যাপারে তারা 
পরীক্ষিত হবে | 


আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম€১) 


(১) অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
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2 FT ikali 85? 772% 


৫9১95 29 SNE oe তে CAD IA 6৮ 5 
ME La LEAN 05 33 এন র2252 Sad IGG 
4 

[আর কেউ আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক 
(সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সতকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ 
করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী! এগুলো 


আল্লাহর অনুগ্রহ | সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট ।] সূরা আন-নিসা: ৬৯- 


৭০ | 


+. ml OTA এ SJ এ১৬ 
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NI 4 V of ages cally aides de al Ka all de di dadi 

do ০১৮95 ০৮৮ ৪ Lind Of ugly cles Lake এ ৬৯ ১০০৮৪ dil 
NS sls mhux Sg খা des আপ di 


আইয়ুহাল মুসলিমুন:(১) 

আপনারা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরুন, কেননা এটা তাঁর সুদৃঢ় 
রজ্জব | আপনারা নবীর সুন্নাতকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিন এবং সুন্নাতে যা 
আছে তা যথাযথভাবে পালন করুন। কেননা এতেই রয়েছে বিবেকের 
সুরক্ষা ও পরকালের নিরাপত্তী। ইমাম যুহরী যহুরী রহঃ বলেন: 
((আমাদের পূর্ববর্তী উলামাগণ বলতেন: সুননাতকে আঁকড়ে ধরার 
মধ্যেই রয়েছে মুক্তি ।)) 

রাসূল সাঃ যা নিয়ে এসেছেন তা থেকে কেউই অমুখাপেক্ষী নয় | 
খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি প্রয়োজনীয়তা; বরং সুন্নাতের প্রয়োজনীয়তা 
আরো অধিক বেশী। জগতবাসীর নিকট নবী সাঃ-এর সুন্নাতের 
বিদ্যমান থাকা ব্যতীত তাদের ARP নেই। 

শেষ যামানায় যখন জগত থেকে রাসূলগণের নিদর্শনাবলী বিলুপ্ত ও 
পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ GĦ ও অধঃজগত উভয়কেই 

ংস করে ফেলবেন এবং তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে | 

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন! আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে 
তার নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন, ... | 


সমাপ্ত 


(১) অর্থ: হে মুসলমানগণ | 
a-alqasim.com 
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